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ওযুেত িবসিম�াহ বলার িবধান কী?

ি�য় উ�র

ওযুেত িবসিম�াহ বলার িবধান িনেয় আেলমরা মতেভদ কেরেছন।

ইমাম আহমাদ িবসিম�াহ পড়া ওয়ািজব হওয়ার মত �পাষণ কেরেছন। িতিন দলীল িদেয়েছন নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর

একিট হাদীস িদেয়, �যখােন নবীজী বেলেছন: “�য ব�ি� ওযুর সময় আ�াহর নাম �রণ কের না তার ওযু �নই।” [হাদীসিট িতরিমযী

(২৫) বণ�না কেরেছন এবং শাইখ আলবানী সহী�ত িতরিমযীেত হাসান বেলেছন] �দখুন: আল-মুগনী (১/১৪৫)

প�া�ের অিধকাংশ আেলম তথা ইমাম আবু হানীফা, মােলক, শােফয়ী ও ইমাম আহমদ �থেক অপর একিট বণ�না অনুযায়ী

িবসিম�াহ বলা ওযুর অন�তম একিট সু�ত; এটা ওয়ািজব না।

িবসিম�াহ পড়া ওয়ািজব না হওয়ার পে� তারা িকছু দলীল িদেয়েছন, যথা:

১- নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এক �লাকেক ওযু �শখােনার সময় বেলন: “আ�াহ �যভােব �তামােক আেদশ িদেয়েছন

�সভােব ওযু কেরা।” [হাদীসিট িতরিমযী (৩০২) বণ�না কেরেছন আর শাইখ আলবানী তার সহী�ত িতরিমযীেত (২৪৭) সহীহ

বেলেছন]। এর মাধ�েম নবীজী ইি�ত িদেয়েছন আ�াহর বাণীর িদেক: “�হ ঈমানদারগণ! যখন �তামরা নামােযর জন� উঠেব

(উেদ�াগী হেব) তখন মুখম�ল ও কনু্ই পয�� হাত �ধােব, মাথা মুছেব এবং �গাড়ািলর উপেরর িগঁট পয�� পা �ধােব।” [সূরা মােয়দা:

৬] আ�াহর আেদেশর মােঝ িবসিম�াহ পড়ার কথা �নই। �দখুন: নববীর ‘আল-মাজমূ’ (১/৩৪৬)।

আবু দাউদ (৮৫৬) এই হাদীসিট আেরা �বিশ পিরপূণ� ভােষ� বণ�না কেরেছন। �সটা �থেক আেরা �� �বাঝা যায় �য ওযুেত

িবসিম�াহ পড়া আবশ�ক না।

আবু �রাইরা রািদয়া�া� আন� বণ�না কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “পূণ�া��েপ ওযু না করেল �তামােদর

কােরা সালাত স�� হেব না িঠক �যভােব মহান আ�াহ িনেদ�শ িদেয়েছন; তথা ব�ি� তার মুখম�ল ও উভয় হাত কনুই পয�� ধুেব,

মাথা মােসহ করেব এবং উভয় পা �গাড়ািলসহ ধুেব। …” হাদীসিট।

উ� হাদীেস নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম িবসিম�াহ পড়ার কথা বেলনিন। এর �থেক �মািণত হয় এটা পড়া ওয়ািজব নয়।

�দখুন: বাইহাকীর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ (১/৪৪)।
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২- নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওযুর িববরণ যারা িদেয়েছন তােদর অেনেক িবসিম�াহ উে�খ কেরনিন। যিদ এটা ওয়ািজব

হত তাহেল উে�খ করা হত। �দখুন: আশ-শার�ল মুমিত (১/১৩০)।

এই মতটিট আল-িখরাকী ও ইবেন কুদামার মেতা অেনক হা�লী �বেছ িনেয়েছন।

�দখুন: আল-মুগনী (১/১৪৫) ও আল-ইনসাফ (১/১২৮)।

বত�মান সমেয়র আেলমেদর মধ� �থেক শাইখ মুহা�াদ ইবেন ই�াহীম ও মুহা�াদ ইবেন উছাইমীন রািহমা�মা�াহ এই মত �বেছ

িনেয়েছন।

�দখুন: ফাতাওয়াশ শাইখ মুহা�াদ ইবেন ই�াহীম (২/৩৯) ও আশ-শার�ল মুমিত’ (১/১৩০, ৩০০)।

যারা িবসিম�াহ বলা ওয়ািজব মেন কেরন তারা �য হাদীসিট িদেয় দলীল �পশ কেরন �সটার িবপরীেত এই মতাবল�ীরা দুেটা জবাব

�পশ কেরন:

এক: হাদীসিট দুব�ল।

একদল আেলম এটােক দুব�ল বেলেছন। ত�েধ� রেয়েছন ইমাম আহমাদ, বাইহাকী, নববী ও বা� যার।

ইমাম আহমাদেক ওযুেত িবসিম�াহ পড়ার িবধান িজ�াসা করা হেল িতিন বেলন: “এ ব�াপাের �কােনা হাদীস �মািণত না। আিম এ

�সে� এমন �কােনা হাদীস জািন না �যটার সনদ ভােলা।”[সমা�][আল-মুগনী (১/১৪৫)]

�দখুন: আস-সুনানুল কুবরা (১/৪৩), আল-মাজমু (১/৩৪৩) ও তালখীসুল হাবীর (১/৭২)।

দুই: হাদীসিট সহীহ হেল “তার ওযু �নই” এ কথার অথ� হেব ‘তার ওযু কােমল নয়’। ‘তার ওযু সিহহ নয়’ এিট এ কথার অথ� নয়।

�দখুন: আল-মাজমূ (১/৩৪৭) ও আল-মুগনী (১/১৪৬)।

সুতরাং হাদীসটা সহীহ হেলও �সিট �মাণ করেব �য িবসিম�াহ পড়া মু�াহাব; �সিট �মাণ করেব না �য, িবসিম�া�  পড়া ওয়ািজব।

আ�াহই সব��।

উপেরা� আেলাচনার িভি�েত �কান মুসিলম যিদ িবসিম�াহ না পেড় ওযু কেরন তাহেল তার ওযু সিঠক। তেব িতিন এই সু�াহ

পালেনর �নকী �থেক িনেজেক বি�ত করেলন। তেব একজন মুসিলেমর জন� ওযুেত িবসিম�াহ ত�াগ না করাই িনরাপদ।
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